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আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৮- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পর্যায়ের মেধাবীসহ জাতীয় পর্যায়ের ১২ জন সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।
প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধদের জানাচ্ছি সালাম। 
শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতির পিতা ’৭২-এর  সংবিধানে শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করেন। কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষাধিক শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের ভূমিসহ সকল সম্পদ জাতীয়করণ করেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন।

কিন্তু ’৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতাকে হত্যার পর অন্যসব কিছুর মত শিক্ষা কার্যক্রমও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। 
আমরা ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করি। এর ফলে ২০০১ সালে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বিএনপি ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ার সময় তা ৪৪ শতাংশে নেমে আসে। আমরা পুনরায় ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এখন শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশে উন্নীত করেছি।
আমরা আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। ইতোমধ্যে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। 
সুধিবৃন্দ,
দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে হলে একটি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও পারদর্শী সৃজনশীল মেধাবী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন। 
শিক্ষিত, সৃজনশীল ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উচ্চ শিখরে অবস্থান করেছে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত ও মেধাবী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সৃজনশীল মেধা বিকাশের কোন বিকল্প নেই। 
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে অর্জনে তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। এজন্য সকলকে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপন করছি। এগুলি আমাদের নিজেদেরই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমি চাই না এসব পরিচালনার জন্য বিদেশী কাউকে আমাদের ভাড়া করে আনতে হয়। এজন্য আমাদের দক্ষ গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে হবে।
আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধা-মননে কারও চেয়ে কম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যদি তাঁদের একটু সুযোগ করে দিই, তাহলে তাঁরাও আগামীতে বড় বড় বিজ্ঞানী, গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ হয়ে উঠবেন। 
এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছি। সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও প্রশ্ন প্রণয়নে দক্ষ করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ লাখ ৭০ হাজার ১৪২ জন শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
বিনামূল্যে বছরের ১ম দিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে যাচ্ছি। প্রতি বছর গড়ে ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি- ২য় পর্যায় এবং সেসিপ- এর মাধ্যমে ৩০ শতাংশ ছাত্রী এবং ২০ শতাংশ ছাত্রকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ ছাত্রী এবং ১০ শতাংশ ছাত্র এবং স্নাতক (পাস) সমমান পর্যায়ের ৩০ শতাংশ ছাত্রী এবং ১০ শতাংশ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং উপবৃত্তির হার আরও বৃদ্ধি করা হবে।
৩২ হাজার ৬৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১ হাজার ৮৩টি কম্পিউটার ল্যাব, ৩১টি Digital Language Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৭৭৫ শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ লাখ ৮৩ হাজার শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় ৬৩ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২ হাজার ৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকের পদকে ২য় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। চাকরি ৮ বছর পূর্তিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষকদের ৩ হাজার ৮৮২টি পদ ১ম শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর আওতায় এনেছি। 
সুধিমন্ডলী,
আমরা শিক্ষাকে আরও যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা হবে। প্রয়োজনীয় জনবল, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আসবাবপত্র, ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।
৩১ হাজার ৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরির জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ এবং শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় মোট ২৯টি বিদ্যালয়ে ১টি করে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস স্থাপন করা হবে। তিনটি পার্বত্য জেলায় ১০টি স্থানে নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। 
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হচ্ছে। ১ম পর্যায়ে পাইলট স্কীমের আওতায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু হবে।
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Guidelines for minimum construction standards শীর্ষক পলিসি ডকুমেন্টস-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
সুধিমন্ডলী,
গোটা বিশ্ব এখন একটি সৃজনশীল পরিবারে রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেক দেশের প্রতিটি নাগরিক এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন কর্মজীবনে প্রত্যেকে নিজ নিজ দক্ষতা, মেধা, স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার ছাপ রাখতে পারে। যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনে সৃজনশীলতার কোন বিকল্প নেই।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করতে সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সেই থেকে নিয়মিতভাবে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা একটি জাতীয় উৎসবে রূপ নিয়েছে। 
আজকের এই তরুণ প্রজন্মই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখবে। এই তরুণরা যেন মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে জড়াতে না পারে, সেজন্য আমি অভিভাবক, শিক্ষকসহ সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিস্ময়। আমাদের প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৭.৭৮ শতাংশ। বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ হাজার ৩৫৩ মেগাওয়াট। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৭৫২ ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। এ অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব- ইনশাআল্লাহ।
সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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